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BRNL/CS/2022-23/22  
30th August, 2022 
 
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400 001  
(BSE Scrip Code: 540700) 
 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,  
G Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai - 400 051  
(NSE Symbol: BRNL) 

 
Dear Sir,  
 
Ref: 15th Annual General Meeting (AGM) to be convened on September 29, 2022  
 
Sub: Submission of copies of Newspaper advertisement pursuant to Regulation 30 & 47 
of the SEBI (LODR) Regulations, 2015  
 
Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith 
copies of public notice published by the Company in newspapers viz., “Mint” (English) and 
“Aajkaal” (Bengali) on August 29, 2022. The same is also available on the website of the 
Company at www.brnl.in. 
 
We request you to kindly take the same on record.  
 
Thanking you.  
 
Yours faithfully, 
 
For Bharat Road Network Limited 
 
 
 
Naresh Mathur 
Company Secretary 
FCS 4796 





রাজ্য ৼ
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৭

‌ফুলারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস:‌ সুপ্রিম আইটি পার্ক, ফ্লোর্স ৫ এবং ৬ বি উইং, সুপ্রিম সিটি, প�োয়াই, মুম্বই–‌৪০০০৭৬
রেজিঃ অফিস:‌ মেঘ টাওয়ার্স, ফ্লোর ৩, পুরাতন নং ৩০৭, নতুন নং ১৬৫, পুন্নামালি হাই র�োড, মাদুরাভ�োয়াল, চেন্নাই–‌৬০০০৯৫

দখল বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তির জন্য [‌পরিশিষ্ট IV‌ রুল ৮(‌১)]‌‌
যেহেতু, ফুলারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি লিমিটেড, একটি হাউসিং ফিনান্স ক�োম্পানি (‌নথিভুক্ত ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্কে (‌আরবিআই অধীনে]‌ 
(‌পরবর্তীকালে এফআইএইচএফসিএল হিসাবে বিবৃত)‌ ক�োম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিস–‌ মেঘ টাওয়ার্স, ৪র্থ তল, পুরাতন নং ৩০৭, নতুন নং ১৬৫, পুনামাল্লি 
হাই র�োড, মাদুরাভ�োয়াল, চেন্নাই, তামিলনাড়ু–‌৬০০০৯৫–‌এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ 
ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ম�োতাবেক এবং সিরিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–‌এর 
রুল ৩–‌এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌১২)‌ ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত দেনদারগণ–‌এর প্রতি নিম্নবর্ণিত তারিখ সংবলিত 
১৩(‌২)‌ অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার 
জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। উক্ত দেনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার/‌জামিনদার এবং 
জনসাধারণের জ্ঞানার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস ২০০২–‌এর রুল ৮–‌এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের 
১৩(‌৪)‌ ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌/‌
সহ–ঋণগ্রহীতা (‌গণ)‌–‌এর

নাম–সহ ল�োন
অ্যাকাউন্ট নং

জামিনযুক্ত সম্পদের বিবরণ
(‌স্থাবর সম্পত্তি)‌

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
ও অর্থাঙ্ক

ব্যবহারিক দখলের
তারিখ

০১.‌ LAN 603507210258471
‌১)‌ তাপস পাল

২)‌ প্রিয়াঙ্কা মাঝি
৩)‌ মেসার্স পাল

ট্রাভেলস

‌‘‌ঠিকানা অ্যাপার্টমেন্ট‌’‌ নামিত বিল্ডিং–‌এর ফ্ল্যাট নং বি ৫ম 
তলে পরিমাপ প্রায় ৪৭৫ (‌সুপার বিল্ট আপ)‌ বর্গফট যা নির্মিত 
প্রায় ৩ কাঠা ১২ ছটাক ৪০ বর্গফট জমির ওপর যার আর এস 
দাগ নং ৪০৬, সম্পর্কিত এল আর দাগ নং ৫৪০ অধীনস্থ 
আর এস খতিয়ান নং ৩৭০, এল আর খতিয়ান নং ২২/‌৩ 
সম্পর্কিত ১৬/‌এ আন্দুল র�োড (‌নিম্নাংশ)‌, জে এল নং ৪০, 
ম�ৌজা–‌ থানা মাকুয়া, অধীনস্থ থানা–‌ সাঁকরাইল, জেলা–‌ 
হাওড়া, হাওড়া প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ৪৫ এবং চ�ৌহদ্দি:‌ 
উত্তরে– সাধারণ লবি এবং লিফ্‌ট, দক্ষিণে–‌ খ�োলা জায়গা, 
পূর্বে–‌ খ�োলা জায়গা, পশ্চিমে– একই অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট 
নং এ

তারিখ: ২২.‌১২.‌২০১৮
₹‌ ১৩,৭৬,৪৭১.‌০০

(‌তের�ো লক্ষ ছিয়াত্তর
হাজার চারশ�ো একাত্তর

টাকা মাত্র)‌

২৪.‌০৮.‌২০২২
(‌ব্যবহারিক দখল)‌

স্থান:‌ হাওড়া‌‌‌  	 স্বাঃ অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ:‌ ২৯.‌০৮.‌২০২২  	 ফুলারটন ইন্ডিয়া হ�োম ফিনান্স ক�োম্পানি লিমিটেড

গ�ৌতম চক্রবর্তী‌

ড্রেনটি বহু পুরন�ো। স�োনারপুরের প্রাণ 
কেন্দ্র স�োনারপুর ম�োড়ের জল নিকাশির 
জন্য করা হয়েছিল ওই ড্রেনটি। কিন্তু দীর্ঘ 
বছর কেটে গেলেও ড্রেনের সংস্কারের 
কথা কেউ ভাবেননি। এবার সেই ড্রেনের 
সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন স্থানীয় 
কাউন্সিলর। তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয়েছে 
ওই ড্রেনের সংস্কারের কাজ। আগের 
থেকে অনেকটা চওড়া করেই ড্রেনটি 
তৈরি করা হচ্ছে। ড্রেনটি তৈরি হলে 
স�োনারপুর ম�োড়ে জল জমার সমস্যার 
অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে 
করছেন এলাকার মানুষ। 

রাজপুর–স�োনারপুর পুরসভার ১৩ 
নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপ নস্কর 
বলেন, ইংরেজ আমলে এই নিকাশি ড্রেন 
তৈরি করা হয়েছিল বলে শুনেছি। তারপর 
থেকে এই ড্রেন সংস্কারের কথা কেউ 
ভাবেননি। গত বর্ষায় দেখা যায় স�োনারপুর 
ম�োড়ের জল সরছে না। জলমগ্ন হয়ে 
রয়েছে স�োনারপুরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 

এই ম�োড়। বিষয়টি নিয়ে অনসুন্ধান 
করতেই দেখা যায় স�োনারপুর ম�োড়ের জল 
নিকাশির জন্য তৈরি ড্রেনটি খবুই সরু এবং 
সংস্কারের অভাবে বিভিন্ন জায়গায় অবরুদ্ধ 
হয়ে রয়েছে। তাই ড্রেনটিকে সংস্কারের 
সিদ্ধান্ত নিই। কয়েক ইঞ্চি চওড়া ড্রেনটিকে 
দু’‌ফটেরও বেশি চওড়া করে তৈরি করা 
হচ্ছে। ফলে স�োনারপুর ম�োড়ের জল 
ওই নিকাশি নালা দিয়ে গিয়ে মিলনপল্লির 
খালে পড়বে। তাতেই স�োনারপুর ম�োড়ে 

জল জমার সমস্যার অনেকটাই সমাধান 
হবে। স্থানীয়রা জানান, ট্রেন চলাচল শুরু 
হওয়ার পর থেকেই স�োনারপরু জমজমাট 
হয়ে ওঠে। বর্তমানে স�োনারপুর ম�োড়ের 
অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু জল 
নিকাশি ওই ড্রেনের সংস্কার হয়নি। ড্রেনটি 
সরুই থেকে গিয়েছে। তাই একটু বৃষ্টি 
হলেই স�োনারপুর ম�োড় জলমগ্ন হয়ে 
পড়ে। এবার সেই সমস্যার সমাধান হবে 
বলেই মনে হচ্ছে।‌

জল সরাতে ইংরেজ আমলের 
নালা সংস্কার শুরু স�োনারপুরে 

শুরু হয়েছে গ�োস্বামী বাড়ির পুজ�োর প্রতিমা গড়ার কাজ। ছবি:‌ পার্থ রাহা

মিল্টন সেন
হুগলি, ২৮ আগস্ট

বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য পরিষেবা কর ধার্য করেছে 
হুগলির কয়েকটি পুরসভা। আর তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক 
তরজা। জাপানের সহয�োগিতায় বৈদ্যবাটিতে জাইকা প্রকল্পের 
কাজ শুরু হয়েছে। চাপঁদানি, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, রিষড়া, 
ক�োন্নগর, উত্তরপাড়া— এই ছ’‌টি পুরসভার জঞ্জাল বৈদ্যবাটির 
ডাম্পিং স্টেশনে ফেলা হচ্ছে। শহরকে জঞ্জালমকু্ত করতে কঠিন 
বর্জ্যকে কাজে লাগান�ো হচ্ছে। এরজন্য শহরবাসীর বাড়ি থেকে 
জঞ্জাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। দ�োকান বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 
থেকেও জঞ্জাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই জঞ্জাল সংগ্রহে ধার্য 
করা হয়েছে কুড়ি থেকে একশ�ো টাকা। 

শ্রীরামপুর হুগলি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম 
গুঁই বলেন, এটা কর নয়, পরিষেবা ফি বলতে পারেন। গরিব 
মানষুদের জন্য এতে ছাড় আছে। বৈদ্যবাটি পুরসভায় অনেক 
আগেই চাল ুহয়েছে। বৈদ্যবাটি পুরসভা এই টাকা আদায়ের 

জন্য বিল ছাপিয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে অনদুান হিসেবে 
এই টাকা আদায় করা হচ্ছে। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান 
দিলীপ যাদব বলেছেন, লক্ষ্য শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখা। এর 
জন্য ক�োনও সংস্থা সংগঠন তারা যদি ক�োনও মতামত দিতে চান 
তাহলে আল�োচনা করা যেতে পারে। তবে তৃণমলূ পরিচালিত 
শ্রীরামপুর পুরসভার ভিন্ন মত রয়েছে। পুরসভার সিআইসি 
গ�ৌরম�োহন বলেন, জঞ্জাল মকু্ত করার জন্য পরিষেবা কর নিতে 
আপত্তি নেই। তবে তা বাড়ি থেকে না, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 
থেকে নেওয়া হ�োক। বির�োধীদের সমাল�োচনা প্রসঙ্গে অরিন্দম 
গুঁই বলেন, পুরসভা ক�োনও জায়গা থেকে টাকা আদায় করলে 
তার জন্য নির্দিষ্ট বিল দিতে হয়। ক�োন খাতে টাকা আদায় হচ্ছে 
সেটা ব�োঝার জন্য। সরকারে আসার পর মমতা ব্যানার্জি সব 
পুরসভা থেকে জলকর নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখন 
জঞ্জাল সাফাই–এর জন্য পরিষেবা করের নামে যে টাকা নেওয়া 
হচ্ছে তাতে আপত্তি রয়েছে শহরবাসীর। তবে আবার অনেকে 
বলছেন শহরকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে মাসে ত্রিশ টাকা 
দিতে তাদঁের আপত্তি নেই।‌

দমদম–ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার দক্ষিণ বরানগর 
আইএনটিটিইউসি–র কর্মী সম্মেলনে ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের 

রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত ব্যানার্জি। ছবি:‌ আজকাল

আজকালের প্রতিবেদন

বালিতে ডেঙ্গু সচেতনতায় পথে নামলেন বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। রবিবার 
বেলুড়ের রাসবাড়ি অঞ্চলে পুরসভার কর্মীদের নিয়ে এলাকায় গিয়ে গিয়ে 
মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করেন বিধায়ক, যিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট 
শিশু চিকিৎসক। ডেঙ্গু প্রতির�োধে কী করতে হবে তা এলাকার বাসিন্দাদের 
বুঝিয়ে দেন তিনি। ক�োথাও যেন ক�োনও খ�োলা জায়গায় জল জমিয়ে রাখা না 
হয় তার ওপর বিশেষ জ�োর দেন বিধায়ক। তাঁকে এইভাবে ডেঙ্গু সচেতনতায় 
রাস্তায় নেমে মানুষকে সচেতন করতে দেখে বেজায় খুশি এলাকার মানুষ। 
তাঁরা বলছেন ‘বিধায়ক স্বয়ং যখন কারও কাছে গিয়ে ডেঙ্গু প্রতির�োধে কী 
করতে হবে তার উপায় বলে দিচ্ছেন তখন তাঁরা অবশ্যই সেই নির্দেশ মেনে 
চলবেন।’ বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি জানান, ‘এলাকাবাসীদের ডেঙ্গু নিয়ে 
সচেতন করতে আমাদের এই অভিযান চলবে।’

মিল্টন সেন
হুগলি, ২৮ আগস্ট

নেই ধর্মের ভেদাভেদ। জাতি–‌ধর্ম নির্বিশেষে ৪১৭ বছরে 
শ্রীরামপুরের বুড়ি মা দুর্গা। ঐতিহ্য মেনে পুজ�োর কয়েকদিন 
একসঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভ�োজে শামিল হ‌ন সব সম্প্রদায়ের মানুষ। 
বর্তমানে পুজ�োর প্রসার ঘটেছে। পুজ�োর দায়িত্ব 
সামলাচ্ছেন গ�োস্বামী বংশের ২৮তম পুরুষ। 

জানা যায়, ৪১৬ বছর আগে পুজ�োর সচূনা 
করেছিলেন বর্ধমানের পাটুলি থেকে আসা 
রামগ�োবিন্দ গ�োস্বামী। ইতিহাস অনুসারে, 
রামগ�োবিন্দ তারঁ সন্তানসম্ভবা স্ত্রী মন�োরমা দেবীকে 
নিয়ে পাটুলি থেকে ন�ৌকা করে শেওড়াফুলির 
রাজবাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। শেওড়ারফুলির 
রাজা বাসদুেব রায় ছিলেন রামগ�োবিন্দর শিষ্য। 
গঙ্গাবক্ষে ন�ৌকাতেই সন্তান প্রসব করেন মন�োরমা 
দেবী। গুরুর পুত্রসন্তান হওয়ায় শিষ্য গুরুকে 
কিছ ুদান করতে চান। শিষ্য অব্রাহ্মণ হওয়ায়, শাস্ত্রমতে তাঁর 
থেকে দান নিতে পারবেন না। তাই একটি কড়ির বিনিময়ে 
শ্রীরামপুরের সম্পত্তি পান রামগ�োবিন্দ। পরবর্তী সময়ে তারঁ 
ছেলে রাধাকান্তর নামে সেই সম্পত্তি দান করেন শেওড়াফুলির 
রাজা। শ�োনা যায়, ক�োনও একবার পুজ�োর দিনে এক সময় 

এক বৃদ্ধা ঠাকুরদালানে আসেন। তিনিই প্রথম বলেন ‘‌বড়ুি 
মা’র কথা। সেই থেকে গ�োস্বামী বাড়ির পুজ�ো বুড়ি মা দুর্গা 
নামে পরিচিত হয়। বৈষ্ণব মতে পুজ�ো হয়। গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া 
হয় না কলা–ব�ৌ। স্নান করান�ো হয় বাড়িতেই। একদা পুজ�োর 
কয়েক দিন এলাকার প্রতি বাড়িতে অরন্ধন পালন করা হত। 
এমনও শ�োনা যায়, পুজ�োর দিনগুল�োতে পাড়ায় ঘরুতেন গ�োস্বামী 

কর্তা। দেখতেন কার বাড়িতে উননু জ্বলছে। উননু 
জ্বললে তাতে জল ঢেলে দিতেন। কারণ, সবাই 
যাতে পুজ�ো বাড়িতে ভ�োগ খেতে পারে। 

এখনও ঐতিহ্য মেনে ত�োপধ্বনি দিয়ে 
সূচনা হয় সন্ধিপুজ�োর। শ�োনা যায়, গ�োস্বামী 
বাড়িতে এই দালানেই অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি আর 
ভ�োলা ময়রার কবি গানের লড়াই হয়েছিল। 
এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এক সময় 
পুজ�োর সময় রামকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠান 
করেছেন। পরবর্তীকালে অনেক দিকপাল শিল্পী 
পুজ�োর সময় গান করতে আসতেন। এখন 

বাড়ির সদস্যরাই সাংস্কৃতিক  অনুষ্ঠান করেন। বাড়ির প্রমিলা 
বাহিনী বস্ত্রদান করেন। আগে জ�োড়া ন�ৌকা করে মাঝগঙ্গায় 
নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জন হত। এখন গঙ্গার ঘাটেই হয় 
বিসর্জন। গ�োস্বামী বাড়ির বুড়ি মা দুর্গার পুজ�োয় আজও 
ক�োনও ধর্মের ভেদাভেদ নেই।

পুজ�োয় কারও বাড়িতে উননু জ্বলতে 
দেখলেই জল ঢেলে দিতেন গ�োস্বামী!‌

বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য 
পরিষেবা কর নিয়ে তরজা হুগলিতে

চলছে সংস্কারের কাজ। ছবি:‌ প্রতিবেদক‌

শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রী অরবিন্দের ১৫০তম জন্ম উৎসব 
উপলক্ষে রবিবার চন্দননগরে শ্রী 
রামকৃষ্ণ‌–বিবেকানন্দ–শ্রী অরবিন্দ 
নিলয়ে এক বিশেষ স্মরণ ও 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানে 
শ্রী অরবিন্দ ও দিলীপ রায় শীর্ষক 
আল�োচনায় অংশ নেন শিক্ষক 
অভিজিৎ মুখার্জি। ১২ জন 
পড়ুয়াকে শ্রী অরবিন্দ ছাত্র বৃত্তি 
প্রদান করা হয় বলে জানান সংস্থার 
কর্নধার সঞ্জয় ভট্টাচার্য। এছাড়া 
‘‌সমর্পণ ২০২২’‌ নামক স্মারক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়।

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়  

পুজ�োর আগেই হাওড়ায় চালু হচ্ছে ফুলবাজার। কলকাতার জগন্নাথ ঘাটের 
মত�ো হাওড়ার বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ক�োম্পানির উল্টোদিকে গঙ্গার কাছেই গড়ে 
উঠছে ওই বিশাল ফুলবাজার। হাওড়া কর্পোরেশনের তৈরি একটি অব্যবহৃত 
হাট বিল্ডিংয়েই গড়ে উঠছে এটি। বিল্ডিংয়ের প্রথম ২টি তলে হচ্ছে ফুলের 
বাজার। জানা গেছে, পুজ�োর আগেই চালু হয়ে যাবে। কর্পোরেশন সূত্রে 
খবর, এখানে ৫৩ জন ফুলচাষি ও ৩৭ জন ফুল ব্যবসায়ী স্টল খুলছেন। 
ফুলচাষিদের মধ্যে হাওড়া–‌সহ আশপাশের এলাকার কৃষকরাও রয়েছেন। তাঁরা 
তাঁদের উৎপাদিত হরেকরকম ফুলের পসরা সাজিয়ে এই বাজারে বসবেন। 
পাশাপাশি ফুল ব্যবসায়ীরাও স্টল খুলবেন এখানে। পুজ�োর আগে হাওড়ার 
এই ফুলবাজার চালু হলে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীরা যেমন উপকৃত হবেন, 
তেমনই দুর্গাপুজ�োয় কিনতে আসা বহু মানুষেরও সুবিধা হবে। হাওড়া 
ছাড়াও হুগলি, মেদিনীপুর থেকে বহু মানষু কলকাতায় জগন্নাথ ঘাটে ফুল 
কিনতে যান। এবার আর তাদঁের ফুল কিনতে কলকাতায় যেতে হবে না। 
হাওড়ার এই ফুলবাজার থেকেই পুজ�োর সমস্ত ফুল কিনে নিতে পারবেন 
পুজ�ো উদ্যোক্তা থেকে সাধারণ মানুষও। এই প্রসঙ্গে হাওড়া কর্পোরেশনের 
প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, ‘পুজ�োর আগে 
সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ফুলবাজারটি চালু করব। প্রথম পর্যায়ে ফুলচাষি, 
বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা এখানে ফুলের বেচাকেনা চালু করবেন। তারপর ধাপে 
ধাপে এখানে ফুল সংরক্ষণ ও ফুল থেকে ভেষজ রং তৈরি শুরু হবে। এর 
জন্য বেশকিছ ুবিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। যার সুফল পাবেন ফুলচাষিরাও। 
তবে এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম লক্ষ্য পুজ�োর আগে ফুলবাজারটি চালু করা।’

উল্লেখ্য, ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কর্পোরেশনের 
আর্থিক সহয�োগিতায় হাওড়ায় গঙ্গার কাছে আধুনিকমানের ফুলবাজারটি 
তৈরি হচ্ছে। সরকারি ওই সংস্থা তাদের সিএসআর (কর্পোরেট স�োশ্যাল 
রেস্পনসিবিলিটি) তহবিল থেকে প্রায় ৩ ক�োটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক 
মানের ফুলবাজারটি তৈরি করছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের বরাদ্দ ১ ক�োটি 
৫৯ লাখ টাকার কাজ শেষ হয়েছে। এখন ফুলচাষি, বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা 
বেচাকেনার অপেক্ষায় রয়েছেন।‌‌

‌হাওড়ায় গঙ্গার ধারে 
ক�োটি টাকার ফুলবাজার 

চালু পুজ�োর আগেই

বেলুড়ে ডেঙ্গু রুখতে রাস্তায় 
নেমে সচেতন করছেন বিধায়ক
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